








জাতিসংঘ দিবস 
২৪ শে অক্টোবর ইউ এন বা জাতিসংঘের স্থাপনা হয়। ১৯৪৫ সাল 
থেকে এই ২৪ শে অক্োবর দিনটিকে ছুটি ঘোষণা করা হয়। এই দিন 
থেকেই বিশ্বের শান্তি আর উন্নতির উদ্দেশ্যে শুরু হয় জাতিসংঘের 
পথ চলা। 
সংযুক্ত জাতি দিবস আমাদের সেই দিনটিকে স্মরণ করায়, যেদিন 
১৬০৫৪ ৯১৬১১০০১১৭ 
ফ্রান্সিক্কোতে জাতিসংঘের স্থাপনা হয়। এরই সঙ্গে সারা পৃথিবীতে 
শান্তি স্থাপনের জন্য নানান কর্মসূচীর সুচনা হয়। 
খাদ্যাভাব, রোগব্যাধী, আর অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে কাজ করা আর 
বিশ্বে শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে আনা জাতি সংঘের মুল উদ্দেশ্য 
বলে স্থির হয়। 
এই বইতে, অলিভ রাবে জাতি সংঘের জটিল কাজগুলোকে সহজ, 
সুন্দর ভাষায় সবার সামনে তুলে ধরেছেন আর এই সংঘের স্থাপন 
কতটা ও কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 





২৪ শে অক্োবর। 


এই দিনটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় আশার জন্মদিন। এই 
| দিনটি জাতি সংঘের ইউ এন এর) জন্মদিন। 
. 





এই বিশেষ জন্মদিনটিতে আমরা কেকের উপর মোমবাতি 

গুনি না। 

আমরা পতাকা গুনি। 

এই দিনটিতে আজকের দিনে একশ”র ও বেশী পতাকা আমরা 

নাকি 17171717777 
একশণর ও অনেক বেশী দেশ এখন একই জাতির অন্তর্গত। : | 
এদের একসাথে বলা হয় জাতি সংঘ। ূ ৃ 
প্রতিবছর এই সব দেশগুলো একজোট হয় জাতিসংঘের 

নিউইয়র্কের প্লাজায়। 

তারা একজোট হয় শান্তি নিয়ে আলোচনা করতে। ূ 

তারা একজোট হয় নতুন পৃথিবী গড়ার জন্য। 

তাদের রও বেরঙ্গের পতাকা ওড়ে প্লাজার উঁচু উচু কাঁচের 


রে স্ছগ 
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দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবী যখন যুদ্ধ করে করে 


বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল সেই প্রেক্ষাপটেই 
জাতিসংঘের জন্ম। 


পৃথিবীর মানুষ শান্তি চাইছিল। ১৯৪৫ সালের 

70051271085150153155825 রব রি 

দেশ একত্র হয় পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে 2 
ৰ ৰ ৮.৮ 


তখনও প্রশান্ত মহাসাগরের দুই তীরে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ কাটে নি। 


তখনও আকাশের বুক চিড়ে যুদ্ধাবিমান হানা 
দিচ্ছে। বোমা ফেলছে। 


শহরের পর শহর ধ্বংস হছে আর পুড়ে 
যাচ্ছে। 





সানফ্রান্সিক্কোতে আলোচনা হয়ঃ 


এই পৃথিবীতে প্রতিটা যুদ্ধ তার আগেরটার থেকে 
আরও বেশী ভয়ানক। আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ 
যথেষ্ঠ। আর একটি বড় যুদ্ধ হলে আমাদের এই 
সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। 


যেকোনো ভাবে আমাদের সবাইকে ঘুদ্ধা প্রতিরোধ 
করতে হবে। 





আরও আলোচনা হয়ঃ 


কখনও কোনও একটি দেশ পৃথিবীতে 
শান্তি স্থাপন করতে পারে না। 


সব দেশকে একজোট হয়ে কাজ করতে 
হবে। বিশ্বশান্তির জন্য সুপরিকল্পিত ভাবে 
এগোতে হবে। 


আর সেই উদ্দেশ্যে ৫০ টি দেশ মিলে 
জাতিসংঘের জন্য একটা রূপরেখা বানায়। 
দেখতে দেখতে শরৎকাল পড়ে যায়, কিন্তু 
তখনও ততগুলো দেশ এই পরিকন্ননাতে 
সম্মতি দেয়নি যাতে করে জাতি সংঘের কাজ 
শুর করা যেতে পারে। 

ততদিনে গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে 
দিয়েছে। পরিষায়ী পাখীরা গরমের দেশের 





উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে। 

অবশেষে, ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে, 

জাতিসংঘ কাজ শুরু করে। 

বিশ্বে শান্তি আসতে চলেছে এই আশায় পৃথিবীর 

মানুষ সম্ভতির নিঃশ্বাস ফেলে। 

এই দিনটি থেকে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। 
২ 1৬ 





দুই বা তার অধিক দেশের মধ্যে সমস্যা মেটানো, 
বিশেষ করে এমন সমস্যা যা কিনা যুদ্ধের দিকে 
গড়াতে পারে তা মেটানো হল জাতিসংঘের মতে 
শান্তি স্থাপন করার অন্যতম উপায়। 





এই সংঘের কাজ হল দুই পক্ষেরই বক্তব্য শোনা। 


তারপর স্থির করা কোন পক্ষ সঠিক, আর অবশেষে 
সমস্যা মেটানো। 


দেশগুলো যদি একে অপরকে সাহায্য করতে পারে 
তাহলে তাদের মধ্যে সব সময় শান্তি বজায় থাকবে। 
সংঘের আরেকটি কাজ স্থির হয় দেশগুলিকে একে 
অপরের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া যাতে 
তারা ঘুদ্ধে বা বিবাদে লিপ্ত না হয়। 


ধনী, দরিদ্র, বড়, ছোট সব রকমের দেশই যে আজ 
সংঘের সদস্য। আর তারা বিভিন্ন ভাবে একে 
অপরকে সাহায্য করতে পারে। 





শুধু এই নয়। আরোও অনেক কিছুই 
জাতিসংঘের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে। 


সুন্দর এক পৃথিবী গড়াই তাদের মুল 
লক্ষ্য। রোগব্যধি মুক্ত, দূষণ মুক্ত এক 
পৃথিবী, যেখানে সবাই খেতে পারে, 
লিখতে পড়তে পারে। 


জাতি সংঘের হয়ে কাজ করে। 


তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, বিভিন্ন 
রকমের পোশাক পরেন। তাদের 
অনেকেই হয়ত বা নিউ ইয়র্কের বিশাল 
কাঁচের বিন্ডিং এবসে কাজ করেন। 
বিশেষত যে দেশে তাদের সাহায্যের 
দরকার সেখানে কাজ করেন। 





পৃথিবীতে প্রায় অর্ধেক মানুষেরই সাহায্যের প্রয়োজন। কারন 
তারা দুবেলা ঠিক মত পেট পুরে খেতে পান না। 


বন্যায় তাদের ফসল ভেসে যায়। ক্ষরায় তাদের ক্ষেত 
শুকিয়ে যায়। এইরকম মাটিতে সারা বছর ঠিকমত ফসল 


সংঘ এইসব ক্ষেত্রে সাহায্য করে। তারা নদীতে বাঁধ দিয়ে রা ৫: রে 
/ এ, এ 


বন্যা রুখতে সাহায্য করে। 4 £ ছু 
তারা যেখানে জলের অভাব, সেখানে জল খুঁজে পেতে ৃ রি ্‌ টি রি 
সাহায্য করে। তারা মাটি উর্বর করতেও সাহায্য করে। গেট ৫ 


টি দি, 5. / চি পা মা 
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কত ছেলেমেয়েদের হাতে গ্লাস আছে, জল নেই। জাতি সংঘ এই না খেতে পাওয়া জায়গায় 
বাচ্চাদের জন্য দুধ পাঠায়। 


চাষীদের ধান, গম, ভুট্টা কিভাবে ফলাবে 
তার শিক্ষা দেয়। 


তাদের হাতে বাটি আছে, কিন্তু তা খালি। 





পৃথিবীর কত মানুষ অসুস্থ। তারা দুর্বল। কাজে 
রোজ যেতে পারে না। তাদে বাচ্চাদের যাদের 
ফুলে যাবার কথা, খেলার কথা, তাদের উলটে 
কাজ করতে হয়। 


আর তাই জাতি সংঘ রোগ দুর করতে সাহায্য 
করে। তারা ওষুধ পাঠায়। ডাক্তার ও নার্স পাঠায়। 


করে। 


চি ১ ০৯টি 


এট ০৬০ । রা 


০০ 0. , * 


আর দশ্য সাজে। 
৩ সংঘের 


5 ৬৩, 


তারা তাদের নিজেদের জন্য হ্যালোউইনের দিন টাকা চায় না। 
দান করার জন্য এইদিন ভিক্ষা করে। 


আমাদের দেশের ছেলে ও মেয়েরাও কাজ করে। 
তারা রুগ্ন আর ক্ষুধার্থ শিশুদের জন্য বানানো 
তহবিলে 


হ্যালোউইনের দিন তারা ডাইনি 








পৃথিবীর বুসংখ্যক মানুষ লিখতে ও 
পিডতে পারে না। 


সুযোগ নেই স্কুলে যাবার। 


তারা জীবনে কখনও বই চোখে দেখেনি। 
আর তাদের জন্য জাতি সংঘ ফ্কুল বানায়। 
তারা তাতে শিক্ষক নিয়োগ করে। 
তারা বই, খাতা আর পেন পাঠায়। 


তারা ছেলে মেয়েদের পড়তে ও লিখতে 
শেখায়। 


আর তারপর সেই ছেলেমেয়েরা তাদের মা 
বাবাদের শেখায়। 


তারা এও মনে করে যে কোনো 
জাতি ই অন্য জাতির থেকে ভাল 1 
বাখারাপ নয়। সবাইকেই সমান 
সুযোগ ও সুবিধা দিতে হবে। 
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আমাদের সবার চামড়ার রও আলাদা হলেও 
সবার মন ও তার অনুভূতি একই রকম। 
আমরা সবাই আনন্দ হলে হাসি। দুঃখ পেলে 
কাঁদি। 

আমরা নাচি। আমরা গান করি। আমরা বন্ধুদের 
সাথে হইচই করতে ভালবাসি। 

আবার আমরা একা বসে ভাবতে আর বপন 
দেখতেও ভালবাসি। 

আর তাই জাতি সংঘ সবাইকে সমান সুযোগ, 
সমান সুবিধা দিতে চায়। হোক না তাদের 
চামড়ার রও আলাদা- কালো, বা সাদা, কিম্বা 
বাদামী, অথবা হলদেটে। 


জন্মের পর এই কম সময়ের মধ্যেই সংঘ 
অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করে দেখিয়েছে। 


অনেক দেশের মধ্যে সমস্যা মিটিয়েছে। 








লক্ষ লক্ষ মানুষকে সুহ করে তুলেছে। 
এন 
/ 
| 
| | 
। 
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বিশ্ব শান্তির জন্য অনেক কাজ 
করেছে। 





সব রঙের চামড়ার মানুষদের সমান ভাবে 


বাঁচার আশা জুগিয়েছে। ৬) 











তাই যখন আজ ছেলে মেয়েরা স্কুল কলেজে 
কোনো অবকাশ থাকে না। 


তারা অনুষ্ঠান করে। সেখানে তারা জাতি 
সংঘের জন্ম নিয়ে কথা বলে, সবাইকে 
অবহিত করে। তারা এও বলে আজ পর্যন্ত 
সংঘ কত ভাল ভাল কাজ করেছে৷ 


তারা ভবিষ্যতের আশার কথাও বলেঃ 


যুদ্ধা মুছে ফেলে শান্তি আনতে হবে। নতুন 
পৃথিবী গড়ার মধ্যে দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে 
হবে। 





198৮০ 


